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					এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
২১৩ মানিক বচনাসমগ্র
মোটা হেডিংটা দেখিয়া মা বলিলেন, ওই লিখেছে বুঝি ?
না, ওটা যুদ্ধের খবর।
পড় তো শুনি।
যুদ্ধের খবর আর কী শুনবে মা ? কানপুরের কাণ্ডটা কী ভয়ানক বলে তো ! আপন মনে সবাই কাজ করছে, কেউ কিছু জানে না, হঠাৎ কুড়মুড় করে ছাদ ভেঙে সাতজনের কবর হয়ে গেল, পনেরো জন জখম হল। ভাবলে গা শিউরে ওঠে।
বলিয়া প্ৰসন্ন উপরের দিকে তাকাইল। এ বাড়ির কড়িবারাগা সমস্তই লোহার। ছাদ ভাঙিবার সম্ভাবনা তেমন নাই। সে মৃদু মৃদু হাসিল। ভাবিল, খবরের কাগজের খবরগুলিও ওষুধের বিজ্ঞাপনের মতো এমন হিপনটিক ! স্টেভ-দুর্ঘটনার বিববণ পড়া অবধি আজকাল সে কত ভয়ে ভয়ে স্টোভ জুলায়, মাকে জ্বালাইতে দেয় না, চাকরকেও না।
চাকরি পিতৃবন্ধু { কল্যাণে। পিতৃবন্ধু আপিসের বড়োবাবু। ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় প্রসন্নকে তিনি ভালোবাসেন। দোষ করিলে ধমকান না, মাঝে মাঝে ডাকিয়া উপদেশাদি দেন এবং কামানো চিবুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কী যেন ভাবেন।
ঠিক যেন ভাবেন না, দুশ্চিন্তা করেন।
সুতরাং অল্পকালের মধ্যে প্রসন্নব প্রমোশন হইল। সব দিক দিয়াই সে উপরে উঠিল। তাহার মাহিনা যেমন বাড়িল সত্তর হইতে আশি টাকায়, তাহাকে কাজ করিতে হইল একতলা হইতে একেবারে চারতলায় উঠিয়া গিয়া। বড়োবাবুর পক্ষপাতভরা দরদ প্রসন্নকে এমন বিচলিত করিল বলিবার নয়।
বড়োবাবু ডাকিয়া বলিলেন, তোমার বয়স কত হল হে প্ৰসন্ন ?
আজ্ঞে, সাতাশ ।
বল কী, সাতাশ ! বিযেটিয়ে করে এবার সংসারী হও ? না, ও সব ইচছা নেই ?
প্ৰসন্ন চোখ নামাইয়া বলিল, আজ্ঞে সামানা আয়--- 多
বড়োবাবু কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তিনি যখন বিবাহ কবেন তঁাহার এক পয়সা আয ছিল না। স্ত্রী কি তাহার খাইতে পায় নাই ? প্ৰসন্ন আশি টাকা বেতন পায়, দেশে বাড়িঘব জমি-জায়গা আছে, বিবাহ করিতে হইলে কি রাজা হইতে হয় না। কী ? তারপর
আমি যদ্দিন এখানে বড়োবাবু আছি, মাইনে বাড়ার ভাবনাটা তৃেমার ভাবতে হবে না বাপু । বলিয়া বড়োবাবু হাসিলেন।
এ তো শুধু চুম্বক, কথা তিনি কম বলেন নাই। দুর্ভাবনায় ঘামে হাতের তেলো ভিজাইয়া প্ৰসন্ন নীরবে আগাগোড়া সবটাই শুনিল। বড়োবাবুর কন্যাটিকে সে দেখিয়াছে। লোভ করা যায় এমন সে মেয়ে, তাছাড়া বাপ তার বড়োবাবু। হইলে সব দিক দিয়া ভালোই হয়। প্ৰসন্ন কিন্তু কিছুমাত্র উৎসাহ পাইতেছিল না। এমন একরাশি কালো চুল পিঠে ছড়াইয়া অল্প বিরক্তিতে ভু-দুটি আমনভাবে একটুখানি কুঁচকাইয়া যে মেয়ে ও রকম আশ্চর্যকণ্ঠে বলিতে পারে, “বাবা বাড়ি নেই? তাহাকে বিবাহ করা কী ভয়ের কথা ? ও মেয়ের সঙ্গে এক একঘরে বসিয়া আছে কল্পনা করিলেও তাহার বুকের মধ্যে টিপটিপ করিতে থাকে। ওকে বিপদ বলিয়া ভাবা যায়, বউ বলিয়া কোনোমতেই যেন ভাবা
यां कीं ।
এদিকে বড়োবাবুকে না বলিবার সাহসই বা সে কোথায় পায় ?
বড়োবাবুর বুদ্ধি-বিবেচনার উপর প্রসন্নর শ্রদ্ধা কমিয়া গেল। নিজের ঘরে ফিরিয়া গিয়া সে ভাবিতে লাগিল, নিজের মেয়ের উপরেও কি লোকটার কিছুমাত্র মমতা নাই ? আমন মেয়েকে কী বলিয়া তাহার মতো লোকের হাতে সঁপিয়া দিতে চায় ? দেশে কি সুপাত্রের অভাব ঘটিয়াছে ?
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		 এই পাতা শেষ সম্পাদিত হয়েছে ১৫:১১টার সময়, ৩০ জুলাই ২০১৭ তারিখে।
	লেখাগুলো ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন/শেয়ার-আলাইক লাইসেন্সের আওতাভুক্ত; এর সাথে বাড়তি শর্ত প্রযোজ্য হতে পারে। এই সাইট ব্যবহার করার মাধ্যমে, আপনি এটি ব্যবহারের শর্তাবলী ও এর গোপনীয়তা নীতির সাথে সম্মত হচ্ছেন।



		গোপনীয়তার নীতি
	উইকিসংকলন বৃত্তান্ত
	দাবিত্যাগ
	আচরণবিধি
	উন্নয়নকারী
	পরিসংখ্যান
	কুকির বিবৃতি
	মোবাইল সংস্করণ



		[image: Wikimedia Foundation]
	[image: Powered by MediaWiki]





		

	
 

 

		
		

সীমিত বিষয়বস্তুর প্রস্থ সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় করুন







